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মাাতৃৃভাাব বললে�ই আমাাদে�র মনে� যে�-ছবি�টি� ফুুটে� ওঠে� 
তাা অবশ্যযই এক মাাতৃৃমূূর্তি�ি, যঁাঁ�র দে�শ-কাাল ভে�দে� 
পো�োশাাকে�র বি�ভি�ন্নতাা থাাকতে� পাারে�, কি�ন্তু মাাতৃৃময়তাায় 
তি�নি� অনবদ্যয। সন্তাানধাারণ ও পাালনীী শক্তি�র অধি�কাারি�ণীী 

হওয়াায় স্বাাভাাবি�কভাাবে�ই মাাতৃৃভাাব নাারীীর এক চি�রন্তন ভূূষণ। মাাতৃৃভাাব 
মাানে� শুধুু স্নে�হ-করুুণাার প্রকাাশ নয়। সন্তাানে�র কাাছে� 'মাা’ মাানে� একটি� 
নি�শ্চি�ন্ত নি�রাাপদ আশ্রয়, তাাই মাাতৃৃভাাব মাানে� স্নে�হ-করুুণাা সমন্বি�ত এক 
নি�শ্চি�ন্ত, নি�রাাপত্তাার আশ্বাাস। এটি� গৃৃহি�ণীীদে�র চি�রন্তন গুণ, আর হয়তো�ো 
এই কাারণে�ই বলাা আছে� ‘গৃৃহি�ণীী গৃৃহমুুচ্যযতে�।’ গৃৃহ বলতে� যে� আমরাা 
একটাা নি�শ্চি�ন্ত ও নি�রাাপত্তাার আশ্রয় মনে� করি� তাা মুুখ্যযত গৃৃহি�ণীীনি�র্ভভ র। 
গৃৃহকে� গৃৃহবাাসীীর কাাছে� আকর্ষষণীীয় ও আনন্দদাায়ক করে� তো�োলাার জন্যয 
তি�নি� প্রাাণপাাতে� প্রস্তুত থাাকে�ন। আসক্তি� বাা প্রকৃৃতি�জাাত যে�-নাামে�ই তাাকে� 
ডাাকাা হো�োক নাা কে�ন, এটি� সে�ই মাাতৃৃভাাবে�রই প্রকাাশ। আসক্তি� বলে� তাাকে� 
হে�য়জ্ঞাান করাার কি�ছু নে�ই, কাারণ এই স্বাাভাাবি�ক বৃৃত্তি�ই সুুপ্রযুুক্ত হলে� 
সংংসাারে� ঈশ্বর এসে� বসে�ন ও তাাকে� অধি�কতর আকর্ষষণীীয় করে� তো�োলে�ন। 
এই লৌ�ৌকি�ক মাাতৃৃভাাব অলৌ�ৌকি�ক কীী করে� হয়ে� ওঠে� সে�টি� দে�খাানো�োর 
জন্যে�েই শ্রীমাা এক অদু্ভুতুুড়ে� সংংসাারে� সকলকে� নি�য়ে� চলে� মাাতৃৃভাাবে�র এক 
আদর্শশ দে�খি�য়ে� গে�ছে�ন যাা অনুুপম। তি�নি� এই জগৎসংংসাারে�র গৃৃহি�ণীী, তঁাঁ�কে� 
ভাাবলে� নি�র্ভভ য় ও নি�শ্চি�ন্ত কো�োল সমন্বি�ত এক গৃৃহে�র আশ্বাাস তি�নি�ই দি�য়ে� 
গে�ছে�ন :  “আমি� মাা থাাকতে� ভয় কি� বাাবাা। সবসময় ভাাববে� যে� আমাার 
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একজন মাা আছে�ন।” শুধুু তঁাঁ�কে� ও তঁাঁ�র কথাা 
ভাাবতে� হবে�, তাাহলে� তঁাঁ�র চি�রন্তন নি�শ্চি�ন্ততাায় 
আমাাদে�র ঠাঁ�ঁই হবে�। 

এই মাাতৃৃভাাব নাারীীশরীীরে� স্বাাভাাবি�ক হলে�ও 
পুুরুুষশরীীরে�ও অংংশত থাাকে�। তবে� প্রকৃৃতি�জাাত 
সে�ই মাাতৃৃভাাব নি�র্দি�িষ্ট একটি� বাা দুুটি� দে�হে�র ওপরই 
আবদ্ধ থাাকে�। বি�রল কি�ছু নাারীী বাা পুুরুুষশরীীরে� 
তাা শরীীরবি�শে�ষে� আবদ্ধ নাা থে�কে� সর্ববভূতে�র 
প্রতি� প্রকাাশি�ত হতে� দে�খাা যাায়। এ-মাাতৃৃভাাবে�র 
উৎস আধ্যাা�ত্মি�কতাায় যাা ঈশ্বরপ্রে�মকে� মাানবপ্রে�মে� 
পরি�ণত করে�। গীীতাার মতে� যঁাঁ�রাা ব্রহ্মবি�জ্ঞাানীী 
তঁাঁ�দে�র সকলে�র মধ্যে�েই সমদৃষ্টি� ও উদাারতাার 
প্রকাাশ ঘটে�, কি�ন্তু সে�-সমদৃষ্টি� সকলে�র প্রতি� 
মাাতৃৃভাাব হয়ে� প্রকাাশ পাায় নাা। ঈশ্বরচি�হ্নি�ত বি�শে�ষ 
কো�োনও কো�োনও ব্যযক্তি� এটি� লাাভ করে�ন এবংং 
স্নে�হ-ভাালবাাসাা দি�য়ে� গড়াা এক নি�শ্চি�ন্ত আশ্রয়ে�র 
প্রতি�মূূর্তি�ি হয়ে� দঁাঁ�ড়াান। রাামকৃষ্ণ মঠ ও মি�শনে�র 
দ্বাাদশ সঙ্ঘাাধ্যযক্ষ পূূজ্যযপাাদ স্বাামীী ভূূতে�শাানন্দজীী 
এই গো�োত্রে�র মহাাপুুরুুষ ছি�লে�ন। তবে� তঁাঁ�র এই 
মাাতৃৃভাাব রাামকৃষ্ণ ভাাবধাারাায় কো�োনও ব্যযতি�ক্রমীী 
ঘটনাা নয়। এই গুণটি� তি�নি� পরম্পরাাক্রমে�ই 
পে�য়ে�ছি�লে�ন, যাার শুরুু শ্রীরাামকৃষ্ণে�র জীীবনে�। 

শ্রীরাামকৃষ্ণ সমস্ত ভাাবসাাধনে�র পর মাাতৃৃভাাব 
নি�য়ে� ছি�লে�ন। এটি� দ্বি�মুুখীী। জগদম্বাার কাাছে� 
মাাতৃৃভাাবে� তি�নি� বাালক, আবাার ভক্তদে�র কাাছে� 
মাাতৃৃভাাবে�র স্নে�হশীীল আশ্রয়। এই মাাতৃৃভাাবে�র 
আশ্রয় দে�ওয়াার জন্যযই কুুঠি�বাাড়ি�র ছাাদ থে�কে� 
ভক্তদে�র আহ্বাানে� তঁাঁ�র আকুুল কাান্নাা। শ্রীমাা এটি� 
যথাার্থথ বুুঝে�ছি�লে�ন বলে�ই বলে�ছি�লে�ন, ‘‘জাান 
তো�ো, ঠাাকুুরে�র সকলে�র প্রতি� মাাতৃৃভাাব ছি�ল, সে�ই 
মাাতৃৃভাাব বি�কাাশে�র জন্যয এবাারে� আমাাকে� রে�খে� 
গে�ছে�ন।’’ শ্রীরাামকৃষ্ণ যে�মন গো�োপাালে�র মাায়ে�র 

আসাার মুুখে� ভাাবে� গো�োপাালে�র মতো�ো নাাড়ুু� হাাতে� 
হাামাাগুড়ি� দে�ওয়াা গো�োপাালমূূর্তি�িতে� পরি�ণত হয়ে� 
যাাচ্ছে�েন এবংং কাারও চো�োখে� তাা বি�সদৃৃশ ঠে�কছে� 
নাা, সে�ইরকম নব্যযযুুবক রাাখাালকে� নি�য়ে� বাাৎসল্যে�ে 
যশো�োদাার মতো�ো কো�োলে� করে� বসছে�ন, সে�টি�ও 
কাারও চো�োখে� বি�সদৃৃশ লাাগছে� নাা। লীীলাাপ্রসঙ্গকাার 
বলছে�ন, ভাাবে� কো�োনওরকম খাাদ নাা থাাকলে� 
তাাকে� মে�কি� মনে� হওয়াার কো�োনও সুুযো�োগই থাাকে� 
নাা। সে�ই মাাতৃৃভাাবে�র আকর্ষষণই বর্তত মাানে� রাামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘে�ের মূূল ভি�ত্তি�। এ-ভি�ত্তি� সুুদৃৃঢ় করে� গে�ছে�ন 
শ্রীমাা ও তঁাঁ�র পরম্পরাাশ্রি�ত মহাাপুুরুুষে�রাা। 

এই পরম্পরাাকে� অনুুসরণ করলে� আমরাা এর 
বি�কাাশকে� একটুু ধরতে� পাারব। এই বি�কাাশে�র 
মূূল হো�োতাা শ্রীশ্রীমাা সম্বন্ধে� আমরাা সবাাই জাানি�। 
তবু তাার বি�শে�ষ দি�কগুলি� বি�শ্লে�ষণ করলে� এক 
অনন্যযতাা পাাই যাা আমরাা আগে� কখনও শুনি�ওনি�। 
মাাতৃৃভাাবে�র মাাতৃৃস্নে�হ যে�-শরীীরীী স্পর্শশ, আদর 
ইত্যাা�দি�র মধ্যয দি�য়ে� মাানুুষকে� সি�ক্ত করে�, এখাানে� 
তাার একাান্ত অভাাব। জয়রাামবাাটীী নাা যে�তে� পাারলে� 
তঁাঁ�র মুুখই দে�খাা যাায় নাা, স্পর্শশ তো�ো অসম্ভব। তবু 
ভক্তমাাত্রে�রই এক অভূূতপূর্বব স্নে�হাাদরে�র অনুুভব 
হয় এবংং তঁাঁ�দে�র বলতে� শুনি� যে�, এরকম ভাালবাাসাা 
নি�জে�র মাা-ও বাাসতে� পাারে�ন নাা। আসলে� মাা 
সন্তাানকে� ভাালবে�সে� আনন্দ পাান, সন্তাানও তাাই 
মাায়ে�র কো�োলে� মুুখ গঁুঁজে�, জড়ি�য়ে� ধরে� আদর 
খাাওয়াার আনন্দ পাায়। স্পর্শশসুখে� বাাৎসল্যে�ের আনন্দ 
ব্যযক্তি�নি�র্ভভ র ও তাার ওপরে�ই সীীমি�ত। কাারণ সে�ই মাা 
কাারও কন্যাা�, স্ত্রীী, কাারও দি�দি�, মাাসি�, পি�সি� ইত্যাা�দি� 
বি�ভি�ন্ন সম্পর্কে�ে  জড়ি�ত। তাাই প্রত্যে�েকে�র সঙ্গে� 
তঁাঁ�র ব্যযবহাার এক-একরকম। শ্রীমাা-ও সংংসাারে� 
নাানাা মাানুুষে�র সঙ্গে� নাানাা সম্পর্কে�ে  সম্পর্কি�িত। তাা 
হলে�ও সবাার সঙ্গে� তঁাঁ�র ব্যযবহাার জননীীর মতো�ো। ।41।
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এমনকীী ‘ঠাাকুুরকে� কীীভাাবে� দে�খে�ন’ এই প্রশ্নে�র 
উত্তরে� অবলীীলাায় বলে� দে�ন—সন্তাানভাাবে�। এই 
যে� গণ্ডি�ভাাঙাা মাাতৃৃত্ব, যাা দে�শ-কাাল-পাাত্রে�র ঊর্ধ্বে�ে� 
সমগ্র জগতকে� স্নে�হে�র বঁাঁ�ধনে� বঁাঁ�ধে�, তাার সীীমাা 
আমাাদে�র সীীমি�ত মন ধরতে� পাারে� নাা। ঠাাকুুরে�র 
কথাায়, একসে�র ঘটি�তে� কি� চাারসে�র দুুধ ধরে�! 
তাাই সে�-অনুুভবকে� প্রকাাশ করতে� আমরাা 
রুুদ্ধবাাক হই। মাায়ে�র হাাত ধরে� মাাতৃৃভাাবে�র সে�ই 
বি�কাাশ সঙ্ঘপরম্পরাায় বি�ধৃৃত।     

মাায়ে�র ভাারীী স্বাামীী সাারদাানন্দজীীর মধ্যে�ে মাায়ে�র 
ধৈ�র্যয, শত প্ররো�োচনাাতে�ও অবি�চলি�ত থাাকাার ভাাব 
প্রথম থে�কে�ই ছি�ল। সবাাইকে� আশ্রয় দে�ওয়াার 
ভাাব, শতদো�োষে� দো�োষীীকে�ও করুুণাার দৃৃষ্টি�তে� 
দে�খাা, সকলকে� সে�বাা করাার স্বাাভাাবি�ক প্রবণতাা 
তঁাঁ�র মধ্যে�ে মাাতৃৃভাাবে�র বি�রল সু্ফুরণ ঘটি�য়ে�ছি�ল। 
এটি� পরি�পক্বতাা লাাভ করে� মাায়ে�র সূ্থূলদে�হ চলে� 
গে�লে�। মাায়ে�র বি�শাাল সংংসাার; তঁাঁ�র কলকাাতাা 
ও জয়রাামবাাটীীর অসহাায় স্ত্রীীভক্তে�রাা মাাতৃৃহাারাা 
হওয়াার দুঃঃ�খ তে�মনভাাবে� ভো�োগ করে�ননি�। 
সাারদাানন্দজীী বলতে�ন, মাা দে�হে� থাাকলে� তঁাঁ�দে�র 
সঙ্গে� যাা করতে�ন সে�টি�ই তি�নি� চাালি�য়ে� যাাওয়াার 
চে�ষ্টাা করছে�ন। ভক্তে�রাা তঁাঁ�র মধ্যে�ে শ্রীমাাকে�ই 
পে�তে�ন; যুুক্তি�বি�চাার করে� নয়, অনুুভবে�। সে�-
অনুুভব রূূপ ধাারণ করত। পূূজনীীয়াা সরলাা দে�বীী 
শ্রীমাার দে�হত্যাা�গে�র পর একদি�ন উদ্বো�োধনে� গি�য়ে� 
সাারদাানন্দজীীর ঘরে� ঢুুকে� শ্রীমাাকে� বসে� থাাকতে� 
দে�খে�ন। ভীীষণ বি�চলি�ত হয়ে� ঘর থে�কে� বে�রি�য়ে� 
গি�য়ে� আবাার ঢুুকে� মহাারাাজকে� দে�খতে� পাান। 
বুুঝতে� পাারে�ন যে� মাা উদ্বো�োধন ছে�ড়ে� যাাননি�, 
শরৎ মহাারাাজে�র শরীীর অবলম্বন করে� আছে�ন। 
স্ত্রীীভক্তে�রাা মহাারাাজকে� মাা হি�সাাবে�ই দে�খতে�ন ও 
অসংংকো�োচে� কথাাবাার্তাা�  বলতে�ন। এই মাাতৃৃত্ব শুধুু 

স্ত্রীী-পুুরুুষ নি�র্বি�িশে�ষে� সব ভক্তদে�র ক্ষে�ত্রে�ই নয়, 
যঁাঁ�রাাই উপে�ক্ষি�ত, অবাাঞ্ছি�ত, অনাাদৃৃত তঁাঁ�দে�র 
সকলে�র জন্যয তঁাঁ�র দ্বাার খো�োলাা, আর তঁাঁ�রাাও সে�- 
আশ্রয়ে� নি�শ্চি�ন্ত বো�োধ করতে�ন।

স্বাামীী সাারদে�শাানন্দজীী স্মৃৃতি�চাারণ করে�ছে�ন, 
একসময় তি�নি� চি�কি�ৎসাার জন্যয উদ্বো�োধনে� আছে�ন। 
এক ব্রহ্মচাারীী ধনীীর সন্তাান। তি�নি� মঠে�র আর্থি�িক 
অনটন ও অভাাবে�র খাাওয়াা মাানি�য়ে� নি�তে� পাারে�ন 
নাা। প্রাায়ই তি�নি� ভক্তদে�র বাাড়ি�তে� আহাার সাারে�ন। 
মঠ থে�কে� তঁাঁ�কে� অনে�কবাার নি�ষে�ধ করাা সত্ত্বে�ও 
তি�নি� নি�জে�কে� শো�োধরাাতে� পাারে�ননি�। মঠ করৃ্তৃ�প ক্ষ 
তঁাঁ�কে� বাাড়ি� পাাঠি�য়ে� দে�ওয়াার সি�দ্ধাান্ত নি�য়ে�ছে�ন, 
কি�ন্তু সাারদাানন্দজীীর অনুুমতি� দরকাার। তাাই 
কয়ে�কজন মি�লে� তঁাঁ�কে� ধরে� মহাারাাজে�র কাাছে� 
নি�য়ে� এসে�ছে�ন। মহাারাাজ সব শুনে� এত বি�চলি�ত 
বো�োধ করতে� লাাগলে�ন যে� সাারদে�শাানন্দজীী অবাাক। 
তি�নি� অত্যযন্ত করুুণস্বরে� বলতে� লাাগলে�ন, ‘‘আহাা, 
এই আশ্রয় ছে�ড়ে� কো�োথাায় যাাবে�, কো�োথাায় জ্বলতে� 
পুুড়তে� যাাবে�! তুুমি� আমাার কাাছে� থাাক, তো�োমাার 
যাা দরকাার হয় আমি� দে�ব। কো�োথাাও যে�তে� হবে� 
নাা।’’ সাারদে�শাানন্দজীী ভাাবলে�ন, সাাধুু হতে� এসে� 
এরকম অদো�োষদর্শীী�  মাানুুষে�র আশ্রয় পাাওয়াা 
অতুুল ভাাগ্যে�ের ব্যাা�পাার। তঁাঁ�রই ছঁাঁ�চে� গড়াা তঁাঁ�র 
সন্তাান ভূূতে�শাানন্দজীীর ক্ষে�ত্রে�ও এমন ঘটনাা 
আছে�। বি�রল মাাতৃৃভাাবে�র এ এক অবগাাহনযো�োগ্যয 
স্নে�হধাারাা। বি�য়াাত্রি�চ কুুক ছি�লে�ন সাারদাানন্দজীীর 
মন্ত্রশি�ষ্যয। তি�নি� লি�খে�ছে�ন ‘‘I always call Sri 
Guru maharaj Mother—it seems to be 
my natural cry—He could not hide from 
me।’’ সাারদাানন্দজীী তঁাঁ�কে� পাঁ�ঁচ খণ্ড লীীলাাপ্রসঙ্গ 
উপহাার দি�য়ে� তাাতে� ‘মাা’ বলে� সই করে�ছি�লে�ন।  
ভূূতে�শাানন্দজীী বলে�ছে�ন, ‘‘আমাাদে�র মনে� হত—।42।
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যে�ন মাা-ই রূূপাান্তর নি�য়ে� বসে� আছে�ন। ঠি�ক মাা! 
পুুরো�োপুরি� মাা! তাাই বাাইরে�র গাাম্ভীীর্যে�ের আবরণ 
আমাাদে�র এতটুকুু ভয়ে�র উদ্রে�ক করতে� পাারত 
নাা।’’    

পাার্ষষদে�রাা ও তঁাঁ�র সন্তাানদে�রও কে�উ আজ 
শরীীরে� নে�ই। তবে� তঁাঁ�দে�র সঙ্গ করাা মাানুুষজন  
অনে�কে�ই আছে�ন। এই মাাতৃৃভাাবে�র অগ্রগণ্যয 
সন্ন্যাা�সীী স্বাামীী ভূূতে�শাানন্দজীীর কথাা তঁাঁ�র স্নে�হসি�ক্ত 
সাাধুু-ভক্তদে�র জি�জ্ঞাাসাা করলে� তঁাঁ�দে�র মুুখচো�োখ 
এক অদু্ভুত কো�োমলতাায় উজ্জ্বল হয়ে� ওঠে�। স্মৃৃতি�র 
সে�-আনন্দো��োজ্জ্বল মুুখশ্রী শ্রো�োতাাকে� সে�ই মাানুুষটি�র 
সঙ্গসুুখে�র আভাাস দি�য়ে� যাায়। এ আবে�গপ্রবণ 
বক্তব্যয নয়, এটি� অনে�কে�রই অনুুভব। মাানুুষে�র 
নি�জ গর্ভভ ধাারি�ণীীর সঙ্গে� সম্পর্কে�ে র গভীীরতাা তাাকে� 
মাাতৃৃমুুখীী করে� এবংং সে�-গভীীরতাা অতলাান্ত হলে� 
তাা মাাতৃৃভাাবে�র বীীজ বপন করে�। ভূূতে�শাানন্দজীী 
নি�জে�র মাায়ে�র কথাা বলতে� গি�য়ে� আবে�গপ্রবণ 
হতে�ন। ছো�োট্ট কথাায় বলতে�ন, ‘‘মাাকে� ভীীষণ 
ভাালবাাসতুুম।’’ এটি�র উচ্চাারণে�ই শ্রো�োতাার কাানে�  
তাার গভীীরতাা প্রকাাশ পে�ত। বলতে�ন, ‘‘জাান 
আমি� মাায়ে�র পছন্দ করাা ছে�লে� ছি�লুম। একরাাতে� 
মাা স্বপ্ন দে�খলে�ন যে� শি�বঠাাকুুর তি�নটি� ছে�লে�কে� 
নি�য়ে� তঁাঁ�র কাাছে� বলছে�ন যে� তি�নি� কো�োন ছে�লে�টি� 
চাান। দুুটি� ছে�লে� খুুব সুুন্দর আর একটি� দে�খতে� 
ভাাল নয়। মাা ভাাবলে�ন যদি� সুুন্দর ছে�লে� তঁাঁ�র 
কো�োলে� নাা সয়, তাাই খাারাাপ দে�খতে� ছে�লে�টি�কে� 
নি�লে�ন।’’ কথাাগুলি� বলাার সময় তঁাঁ�র মুুখ অদু্ভুত 
এক শি�শুসুুলভ সাারল্যে�ে ভরে� যে�ত। কতবাার 
তঁাঁ�র কলকাাতাা থে�কে� নি�জে�র গ্রাামে� মাায়ে�র 
কাাছে� ফি�রে� যাাওয়াার গল্প করে�ছে�ন। একবাার 
বর্ধধমাানে� নে�মে� দাামো�োদর পাার হয়ে� সন্ধ্যে�ে হয়ে� 
গে�ল। সু্কুলে� পড়াা ছে�লে�, কীী করবে�ন? একজনে�র 

পরাামর্শে�ে তি�নি� ডাাকহরকরাার সঙ্গ ধরলে�ন। 
এরকম পরপর তি�নজন ডাাকহরকরাার সঙ্গে� চলে� 
আঠাারো�ো মাাইল দূূরে� যখন গ্রাামে� পৌঁ�ঁ� ছলে�ন তখন 
অনে�ক রাাত। মাা বাাইরে�র দরজাায় রাাস্তাার দি�কে� 
তাাকি�য়ে� সন্তাানে�র অপে�ক্ষাায়। ছে�লে�কে� জড়ি�য়ে� 
ধরে� ঘরে� নি�য়ে� যাাওয়াার সে�-বর্ণণনাা যে�ন দৃৃশ্যয 
হয়ে� শ্রো�োতাার চো�োখে� ভে�সে� উঠত। কি�শো�োরবে�লাা 
থে�কে�ই তঁাঁ�র উদাাসীীনতাা লক্ষ করে� বাাবাা তঁাঁ�কে� 
পড়াাশো�োনাা ছাাড়ি�য়ে� কলকাাতাা থে�কে� গ্রাামে� পাাঠি�য়ে� 
দে�ন, কাারণ নইলে� সে� সাাধুু হয়ে� যাাবে�। কি�ন্তু মাা 
প্রতি�বাাদ করে� বলে�ছি�লে�ন, ‘‘হো�োক সাাধুু , তাা 
বলে� ব্রাাহ্মণে�র ছে�লে� মূূর্খখ হয়ে� থাাকবে� নাাকি�!’’ 
এই মাায়ে�রই কলকাাতাায় যখন শরীীর চলে� যাাচ্ছে�ে 
তখন তি�নি� জ্ঞাান মহাারাাজে�র এক আশ্রমে� থাাকে�ন। 
মুুষ্টি�ভি�ক্ষাায় বে�রি�য়ে�ছে�ন, এমন সময় একজন খবর 
দি�ল যে� তঁাঁ�র মাা মৃৃতু্যু�শয্যাা�য় । ছুুটলে�ন বাাড়ি�, গি�য়ে� 
দে�খলে�ন মাায়ে�র অন্তি�ম অবস্থাা। তীীব্র আবে�গ দমন 
করে� মাাকে� জি�জ্ঞাাসাা করলে�ন, ‘‘মাা, ঠাাকুুরকে� মনে� 
আছে� তো�ো?’’ মাা ক্ষীীণস্বরে� বললে�ন, ‘‘ইষ্টমন্ত্র 
মনে� আছে� বাাবাা।’’ মহাারাাজ বলতে�ন, ‘‘মাাকে� 
তো�ো এত ভাালবাাসতুুম কি�ন্তু প্রবল শক্তি�তে� 
তঁাঁ�র মৃৃতু্যু�শো�োক চে�পে� রে�খে�ছি�লুম, এক ফোঁ��টাা ।43।
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চো�োখে�র জল বে�রো�োতে� দি�ইনি�।’’ আমাাদে�র মনে� 
হয় মাাতাাপুুত্রে�র ভাালবাাসাার তীীব্রতাা শো�োকাাচ্ছ্বাাসে�র 
আবে�গে� নাা বে�রি�য়ে� গি�য়ে� হৃদয়ে�র গভীীর প্রদে�শে� 
ঢুুকে� মাাতৃৃভাাবে�র এক স্বাাভাাবি�ক উৎসে�র সৃৃষ্টি� 
করে�ছি�ল। পরে� সে�-মাাতৃৃভাাবে�র বন্যাা�য় ভে�সে� 
গে�ছে�ন কতজন তাার হি�সে�ব নে�ই। তঁাঁ�র মধ্যে�ে 
গভীীর মাাতৃৃভাাবকে� অনুুভব করে� অনে�কে� তঁাঁ�কে� 
অক্লে�শে� মাা বলে� ডাাকতে�ন; মহাারাাজও তঁাঁ�দে�র 
ভাাব ভঙ্গ করে�ননি�।

স্বাামীী গম্ভীীরাানন্দজীী সাাধাারণ সম্পাাদক ও 
ভূূতে�শাানন্দজীী সহকাারীী সম্পাাদক, এই দুুজনে�র 
সংংযো�োগ মঠ পরি�চাালনাায় এক বি�শে�ষত্বে�র নি�দর্শশন 
রূূপে� ইতি�হাাস হয়ে� আছে�। আপাাতকঠো�োর 
গম্ভীীরাানন্দজীী ও স্নে�হশীীল ভূূতে�শাানন্দজীীর 
পি�তাা-মাাতাার মতো�ো কঠো�োরে� কো�োমলে� শাাসন 
স্মরণযো�োগ্যয। বুুঝি�য়ে� বলে� স্বমতে� আনতে� তঁাঁ�র 
জুুড়ি� ছি�ল নাা, কাারণ স্নে�হে�র বশ সকলে�ই। 
অবশ্যযই বো�োঝাানো�োর ব্যাা�পাারে� তঁাঁ�র আধ্যাা�ত্মি�ক 
ব্যযক্তি�ত্ব বি�শে�ষভাাবে� কাাজ করত। চি�দাাত্মাানন্দজীী 
বাা অলো�োপীী মহাারাাজ ছি�লে�ন অপর সহকাারীী 
সম্পাাদক। এই দুুই সহকাারীী সম্পাাদকে�র অচ্ছে�েদ্যয 
বনু্ধুত্ব ছি�ল। তঁাঁ�দে�র খাাওয়াা, ওঠাাবসাা সব একসঙ্গে� 
চলত। তবে� ভূূতে�শাানন্দজীীর বনু্ধুত্ব অলো�োপীী 
মহাারাাজে�র কাাছে� সব-ভুুলি�য়ে�-দে�ওয়াা আশ্রয়ে�র 
মতো�ো ছি�ল। অলো�োপীী মহাারাাজ তখন অসুুস্থ, 
শয্যাা�শাায়ীী। ভূূতে�শাানন্দজীী তঁাঁ�কে� দে�খতে� গে�লে� 
অলো�োপীী মহাারাাজে�র চো�োখ দি�য়ে� কে�বল জল পড়ে�; 
বলে�ন, ‘‘আর এ-শরীীর দি�য়ে� ঠাাকুুরে�র কাাজ হল 
নাা।’’ মহাারাাজ তঁাঁ�র হাাতটি� নি�জে�র হাাতে� নি�য়ে� 
বলে�ন, ‘‘শরৎ মহাারাাজে�র কথাা মনে� আছে� তো�ো, 
যাা তি�নি� মহাাসম্মে�লনে� বলে�ছি�লে�ন? ‘It is a 
privilege to be an instrument in the hands 

of God but it is also a privilege being set  
aside।’ ’’ অলো�োপীী মহাারাাজ সে�কথাা শুনে� বি�ষাাদ 
থে�কে� মুুক্ত হয়ে� এত আনন্দ পে�য়ে�ছি�লে�ন যে� 
যি�নি�ই দে�খতে� আসতে�ন তঁাঁ�কে� ভূূতে�শাানন্দজীীর 
কথাাটি� বলে� আনন্দ করতে�ন। 

পরে� যখন ভূূতে�শাানন্দজীী মঠ ও মি�শনে�র 
সহাাধ্যযক্ষ, কঁাঁ�কুড়গাাছি�তে� থাাকে�ন, তখন থে�কে�ই 
মাাতৃৃভাাবে�র প্রকাাশ তঁাঁ�র মধ্যে�ে এক বি�শে�ষ মাাত্রাা 
লাাভ করে�ছি�ল। পরি�চি�ত কে�উ প্রণাাম করলে� তি�নি� 
তঁাঁ�র মাাথাাটি� কো�োলে� টে�নে� নি�য়ে� পি�ঠে� হাাত বুুলি�য়ে�, 
মাাথাার চুুলে� বি�লি� কে�টে� এমন আদর দি�তে�ন 
যে� মাানুুষটি� অভি�ভূত হয়ে� যে�তে�ন। পরি�চাালন 
ব্যযবস্থাায় উচ্চপদে� অধি�ষ্ঠি�ত সন্ন্যাা�সীীরাাও তঁাঁ�র 
কাাছে� এই আদর পে�য়ে� শি�শুর মতো�ো হয়ে� যে�তে�ন। 
একজন তো�ো একবাার বলে�ই বসলে�ন যে�, তি�নি� 
মঠে�র ঠাাকুুমাা হয়ে� বসে� আছে�ন, কাারও দো�োষ 
দে�খে�ন নাা, আদর করে� তাাদে�র আস্কাারাা দি�চ্ছে�েন। 
কি�ন্তু এই স্নে�হাাদরে�র আস্কাারাাই মাানুুষকে� নি�জে�র 
ভুুল বুুঝতে� সাাহাায্যয করত। কাাউকে� বকে�ন নাা 
কে�ন বললে� বলতে�ন, ‘‘কীী জাানি� বাাপুু , লাাঠি� 
ঊঁঁচি�য়ে� শাাসন আমাার দ্বাারাা হয় নাা।’’  

সাারদাানন্দজীীর বকুুনি�র নি�ম্নতম শব্দটি� ছি�ল 
বঁাঁ�দর। ভূূতে�শাানন্দজীী সে�-শব্দটি�ও ব্যযবহাারে�র 
প্রয়ো�োজন কখনও বো�োধ করে�ননি�। প্রয়ো�োজনও 
হত নাা, কাারণ তঁাঁ�কে� দুঃঃ�খি�ত দে�খলে� দো�োষীীর প্রাাণ 
আপনি�ই অনুুতাাপে� ভরে� উঠত। সে�বকে�রাা কে�উ 
বি�রক্তি� প্রকাাশ করলে� তি�নি� চুুপ করে� যে�তে�ন, 
কি�ন্তু সে�বকে�র মনে� ঝড় বইত। একবাার এক  
সে�বক কো�োনও কাারণে� বি�রক্তি�তে� বলে� ওঠে�ন 
যে� তি�নি� আর তঁাঁ�র চি�ঠি� লি�খতে� পাারবে�ন নাা, 
তি�নি� যে�ন অপর কাাউকে� জো�োগাাড় করে� নে�ন। 
মহাারাাজ অবাাক চো�োখে� তাাকি�য়ে� বললে�ন, ‘‘আমি� ।44।
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অন্যয লো�োক কো�োথাায় পাাব!’’ সে�বক বললে�ন তাা 
তি�নি� জাানে�ন নাা। কি�ন্তু সে�বকে�র সাাধুুর হৃদয়; 
তাাৎক্ষণি�ক ক্ষো�োভপ্রকাাশে�র অপরাাধবো�োধ তঁাঁ�কে� 
কুুরে� কুুরে� খে�তে� লাাগল। মহাারাাজ তঁাঁ�কে� কাাছে� 
ডে�কে� নি�জস্ব ভঙ্গি�মাায় আদর করাাতে� চো�োখে�র 
জলে� ভে�সে� তি�নি� আকুুল। মনে� হয়ে�ছি�ল, এর 
চে�য়ে� তীীব্র বকুুনি� বো�োধহয় ভাাল ছি�ল। কি�ন্তু 
এই ঘটনাার শি�ক্ষাা হৃদয়ে� গেঁ�থঁে� গি�য়ে�ছি�ল। তঁাঁ�র 
আনন্দময় হাাসি�মুুখটি� সকলে�র কাাছে�ই সমাান 
আকর্ষষণীীয় ছি�ল। সে�টি� গম্ভীীর দে�খলে� মাায়ে�র 
কাাছে� সন্তাানে�র যে�মন হয়, তে�মনই ভক্তে�র প্রাাণ  
আশ্রয়হীীনতাার ভয়ে� ব্যাা�কুল হয়ে� উঠত। এই 
ভাাবটি� মনুুষ্যে�েতর প্রাাণীীরাাও অনুুভব করত। ঘনি�ষ্ঠ 
ভক্তে�রাা তঁাঁ�র ঘরে� ঢুুকে� প্রণাাম করতে� গে�লে� তঁাঁ�র 
পাায়ে�র পে�ছনে� চে�য়াারে�র তলাায় একটি� বে�ড়াালকে� 
নি�শ্চি�ন্তে� ঘুুমো�োতে� দে�খতে�ন। অবাাক হলে� মহাারাাজ 
বলতে�ন, ‘‘ও জাানে� এই স্থাানটি�তে� ওকে� কে�উ 
বি�রক্ত করবে� নাা।’’ ভক্তে�রাা এটি� তঁাঁ�দে�র ভাাবনাার 
প্রতীীক হি�সাাবে� দে�খে� আনন্দ পে�তে�ন। অর্থাা�ৎ তঁাঁ�র 
শ্রীচরণ আশ্রয় করলে� ওই নি�শ্চি�ন্ততাার প্রাাপ্তি� 
নি�শ্চি�ত। মহাারাাজ আসছে�ন, রাাস্তাার মাাঝখাানে� এক 
কুুকুুর শুয়ে� আছে�। এক ভক্ত তাাকে� সরাাতে� পাায়ে� 
করে� সাামাান্যয ঠে�লে� দি�লে�ন, আর কুুকুুরটি� লাাফি�য়ে� 
চলে� গে�ল। মহাারাাজ দুঃঃ�খি�ত মুুখে� বললে�ন, ‘‘ওকে� 
মাারলে� কে�ন?’’ সাামাান্যয হলে�ও তাাকে� আঘাাত 
করে� সরাানো�োর কো�োনও দরকাার নে�ই কাারণ তাাকে� 
পাাশ কাাটি�য়ে� যে�তে� তঁাঁ�র কো�োনও অসুুবি�ধে� নে�ই। 
কাারও অসুুবি�ধে� করাা তো�ো নয়ই, প্রয়ো�োজনে� তাাকে� 
সাাহাায্যয করাাই তঁাঁ�র ভাাব। বঁাঁ�কুড়াা মঠে� এক দুুপুুরে�র 
শে�ষদি�কে� তি�নি� ঘরে� চে�য়াারে� বসে�। দরজাার 
কাাছে� এক ভক্ত দে�খলে�ন একজন মাানুুষ, খাালি� 
গাা, কো�োমরে� যৎসাামাান্যয কাাপড়, বাারাান্দাা পে�রি�য়ে� 

ঘরে� ঢো�োকাার উদ্যো�ো�গ নি�চ্ছে�ে। ভক্ত বলে� উঠলে�ন, 
‘‘কো�োথাায় যাাচ্ছ?’’ মহাারাাজ ভে�তর থে�কে� বলে� 
উঠলে�ন, ‘‘ওকে� তাাড়ি�য়ে� দি�চ্ছ কে�ন?’’ মহাারাাজ 
তাার সঙ্গে� কথাা বলে� তাাকে� দীীক্ষাার অনুুমতি� 
দি�লে�ন। এই শি�ক্ষাাটি� সম্বন্ধে� তি�নি� বলতে�ন : মঠে� 
প্রথমদি�কে� কঁাঁ�ঠাালতলাার সাামনে�টি� বে�ড়াা দে�ওয়াা 
ও একটি� বঁাঁ�শে�র দরজাা ছি�ল। একদি�ন তি�নি� মাাঠ 
পে�রি�য়ে� মঠবাাড়ি�তে� ওই বঁাঁ�শে�র দরজাাটি� ঠে�লে� 
ঢো�োকাার আগে� দে�খলে�ন পে�ছন পে�ছন এক পাাগল 
ঘাাড়ে� এক বড় পুঁঁ�টুলি� নি�য়ে� আসছে�। তি�নি� ঢুুকে� 
পড়ে� দরজাাটি� আবাার ঠে�লে� দি�লে�ন। এদি�কে� সে�ই 
পাাগল বো�োঝাা নি�য়ে� কি�ছুতে�ই দরজাা পে�রো�োতে� 
পাারছে� নাা। ওপরে� বাারাান্দাায় অখণ্ডাানন্দজীী দঁাঁ�ড়ি�য়ে� 
ছি�লে�ন। তি�নি� বলে� উঠলে�ন, “ওকে� সাাহাায্যয নাা 
করে�ই তুুমি� চলে� এলে�?’’ ভূূতে�শাানন্দজীী লজ্জি�ত 
হয়ে� সে�টি� খুুলে� ধরলে�ন। মহাারাাজ তঁাঁ�র জীীবনে�র 
ত্রুুটি�মুুক্তি�র ঘটনাাগুলি� বলে� ভক্তদে�র সঙ্গে� একাাত্ম 
হয়ে� যে�তে�ন। তঁাঁ�র সঙ্গে� একটাা অতি� নি�কট সম্বন্ধ 
বো�োধ করতে�ন ভক্তমাাত্রই। ভক্তে�রাা মহাারাাজে�র 
কাাছে� প্রণাাম করে� অনে�ক সমস্যাা�র কথাা বলতে�ন। 
বে�শি�রভাাগ সময়ে�ই তাা সাংং�সাারি�ক তুুচ্ছ কথাা 
বলে� অনে�কে�রই মনে� হত। কি�ন্তু মহাারাাজ তাা 
অতি� মনো�োযো�োগ সহকাারে� শুনতে�ন। বস্তুত ওই 
শো�োনাার জন্যযই হয়তো�ো বক্তাার মনে�র ভাার বে�শ 
হাালকাা হয়ে� যে�ত। তুুচ্ছতাার বো�োধ এক-একজনে�র 
কাাছে� এক-একরকম, কি�ন্তু দুঃঃ�খ-বে�দনাার তো�ো 
রকমফে�র নে�ই। তাাই মহাারাাজ মাায়ে�র মতো�ো তাার 
দুঃঃ�খে�র কথাা আন্তরি�কভাাবে� শুনে� নি�জে� দুঃঃ�খি�ত 
হতে�ন আর সে�-দুঃঃ�খ ভাাগ করে� দি�তে� পে�রে� দুঃঃ�খীী 
মাানুুষটি� অনে�ক স্বস্তি� পে�তে�ন।         

এই মাাতৃৃভাাবে�র প্রকাাশে�র সঙ্গে� সে�বকে�রাা  
বাাৎসল্যযভাাবও অনুুভব করতে�ন। দুুপুুরে� খাাওয়াা ।45।
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হলে� মহাারাাজ একটুু বসতে�ন। খাানি�ক বসে� থাাকাার 
পর তঁাঁ�কে� শুইয়ে� দি�য়ে� যখন সে�বক বলতে�ন, 
‘‘এবাার ঘুুমি�য়ে� পড়ু�ন’’, মহাারাাজ বলতে�ন, ‘‘একটুু 
পি�ঠে� হাাত বুুলি�য়ে� আদর করে� দাাও, ঘুুমো�োচ্ছি��।’’ 
শি�শুসুুলভ সে�-আবদাারে� সাাড়াা দে�ওয়াা ছি�ল 
সে�বকে�র অমূূল্যয প্রাাপ্তি�। মহাারাাজ চি�ৎ হয়ে� শুয়ে� 
আছে�ন। উঠে� বসাাবাার জন্যয সে�বক মাাথাাটি� নি�চুু 
করে� তঁাঁ�র বুুকে�র কাাছে� নি�য়ে� যে�তে�ন যাাতে� 
তি�নি� সে�বকে�র কঁাঁ�ধে� ভর দি�য়ে� উঠে� বসে�ন। 
তাার বদলে� প্রাায়ই সে�বকে�র মাাথাাটি� নি�জে�র বুুকে� 
চে�পে� ধরতে�ন মহাারাাজ। সে�বক আপত্তি� করতে�ন, 
‘‘ছাাড়ুু�ন ঘাাম লে�গে� যাাবে� বুুকে�,’’ কি�ন্তু তি�নি� 
ছাাড়তে�ন নাা, তবে� তঁাঁ�র স্নে�হঝরাা এই আদরটি� 
সে�বকে�র মর্মে�ে গেঁ�থঁে� যে�ত। সকাালে� প্রাাতরাাশে�র 
সময় ফল দে�ওয়াা হত। শি�শুর মতো�ো সে�গুলি� গুনে� 
পাাশে� থাাকাা ভক্তকে� হয়তো�ো বললে�ন, ‘‘দে�খো�ো 
আজ এত রকমে�র ফল।’’ আবাার কো�োনও কাারণে� 
চাামচে� করে� তুুলতে� গি�য়ে� যদি� টে�বি�লে�র নি�চে� 
এক টুুকরো�ো পড়ে� যে�ত তো�ো উঁঁকি� মে�রে� দে�খে� 
সে�টি� তো�োলবাার উদ্যো�ো�গ নি�তে�ন। সে�বক সতর্কক , 
তি�নি� ওটি� তুুলে� নি�য়ে� ফে�লে� দি�তে�ন। মহাারাাজ 
তখন ছে�লে�মাানুুষে�র মতো�ো বলবে�ন, ‘‘আমাার 
একটাা কম হয়ে� গে�ল।’’ 

এই সাামাান্যয ঘটনাাগুলি� সে�বকে�র মনে� অপূূর্বব 
বাাৎসল্যযরসে�র সৃৃষ্টি� করত। এক সে�বক তো�ো 
তঁাঁ�কে� পে�ছন থে�কে� জড়ি�য়ে� ধরে� আদর করতে�ন। 
মহাারাাজে�র চো�োখে� তখন শি�শুর আহ্লাাদ। তঁাঁ�র 
মধ্যে�ে এই শি�শুসুুলভ ব্যযবহাার, আবাার মাাতৃৃস্নে�হে� 
আদর ও আশ্বাাস দাান এবংং আধি�কাারি�ক পুুরুুষে�র 
সৌ�ৌম্যয গাাম্ভীীর্যয, এ-তি�নটি�ই পর্যাা�য়ক্রমে� তঁাঁ�র মধ্যে�ে 
ঘনি�ষ্ঠে�রাা দে�খতে� পে�তে�ন। 

সঙ্ঘে�ের প্রতি� তঁাঁ�র আনুুগত্যয তঁাঁ�কে� প্রাায় 

সঙ্ঘস্বরূূপ করে� তুুলে�ছি�ল। সাাধুু-ভক্ত নি�র্বি�িশে�ষে� 
সকলে�র প্রতি� সমদৃষ্টি� ছি�ল তঁাঁ�র। নাাগপুরে� রাাতে� 
খাাওয়াার পর সাাধুু ও ভক্তদে�র সভাায় মহাাপুুরুুষ 
মহাারাাজে�র স্মৃৃতি�চাারণ করে� আবে�গভরে� 
বলে�ছি�লে�ন, ‘‘তঁাঁ�রাা আমাাদে�র যে� স্নে�হ, ভাালবাাসাা 
দি�য়ে�ছে�ন তাা হয়তো�ো আমরাা তো�োমাাদে�র দি�তে� পাারি� 
নাা। কি�ন্তু জাানবে� আইনকাানুুন করে� সঙ্ঘ চাালাানো�ো 
যাায় নাা। পাারস্পরি�ক ভাালবাাসাাই সকলকে� বেঁ�ধে� 
রাাখে�।’’ কঁাঁ�কুড়গাাছি�তে� স্থাানাাভাাব, সাাধুুরাা কে�উ 
এলে� থাাকাার ব্যযবস্থাা করতে� অসুুবি�ধে� হয়, তাাই 
একটি� বাাড়ি� হচ্ছে�ে। একজন ইঞ্জি�নীীয়াার সাাধুু সে�টি� 
দে�খাাশো�োনাা করছে�ন। এক সকাালে� তি�নি� বাাজাারে� 
গে�ছে�ন কাাঠ কি�নতে� কি�ন্তু রাাতে� খাাওয়াার আগে� 
পর্যযন্ত তঁাঁ�র খবর নে�ই। খাাওয়াার পর মহাারাাজ যখন 
জাানলে�ন যে� তি�নি� ফে�রে�ননি�, তখন ক্ষো�োভে�র 
সুুরে� বললে�ন, ‘‘কে�উ তো�োমরাা তাার খবরও নি�লে� 
নাা, এ কীীরকম ব্যাা�পাার!’’ মো�োবাাইলে�র যুুগ সে�টাা 
নয়, তাাই স্বাাভাাবি�ক উত্তর এল যে� তঁাঁ�রই ফো�োনে� 
একটাা খবর দে�ওয়াা উচি�ত ছি�ল, কি�ন্তু দে�ননি�। 
মহাারাাজ উদ্বি�গ্ন স্বরে� বললে�ন, ‘‘সে�টাা একটাা 
কাারণ হল?’’ এই কথাাবাার্তাা� র মধ্যে�েই লরি� বো�োঝাাই 
কাাঠে�র প্রবে�শ ঘটল আশ্রমে�। মহাারাাজ ভাাণ্ডাারীীকে� 
বললে�ন ‘‘যাাও, দে�খো�ো তাার খাাবাার রাাখাা আছে� কীী 
নাা।’’ ভাাণ্ডাারীী দে�খে� এসে� বললে�ন, ‘‘সব সাাজি�য়ে� 
রাাখাা আছে�।’’ মহাারাাজ খুুব দুঃঃ�খি�ত মুুখে� বললে�ন, 
‘‘সাাজি�য়ে� রাাখাা আছে� বললে� হয়? খাাবাার সময় 
একটুু কাাছে� থাাকবে� নাা? এটুুকুুও নাা করলে� 
তো�োমাাদে�র মধ্যে�ে ভাালবাাসাা বাাড়বে� কীী করে�?’’   

সংংসাারে�র শত ঝাামে�লাায় পি�ষ্ট স্নে�হপি�য়াাসি� 
মাায়ে�রাা মহাারাাজে�র কাাছে� আসাার জন্যয ছটফট 
করতে�ন। মহাারাাজও সকলকে� নি�য়ে� তঁাঁ�র প্রণাামে�র 
ঘরে� বসতে�ন। কঁাঁ�কুড়গাাছি�তে� তো�ো ছি�লই সে� ।46।
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ব্যযবস্থাাটি�, বে�লুড় মঠে� 
এসে�ও সে�টি� চলতে� 
থাাকে�। দরজাা খুুললে�ই 
হুড়মুুড় করে� মাায়ে�রাা ঘরে� 
ঢুুকে� মহাারাাজে�র কাাছে� 
বসাার জন্যয প্রতি�যো�োগি�তাায় 
ব্যযস্ত হয়ে� পড়তে�ন। 
মহাারাাজ যদি� দে�খতে�ন, 
দূূর থে�কে� অনে�কদি�ন 
পরে� এসে�ছে� এমন এক 
ভক্ত মে�য়ে� দূূরে� বসে� 
আছে�ন, তখন তি�নি� 
পরি�চি�ত কো�োনও ভক্তকে� 
বলতে�ন তাার জাায়গাাটি� 
সে�ই মে�য়ে�টি�কে� দি�তে�। 
তখন আবাার মহাারাাজে�র 
কথাায় অনে�কে�ই  জাায়গাা 
দি�তে� রাাজি� হতে�ন। এই 
সময়টুুকুুর জন্যয মাায়ে�দে�র 
কতদূর থে�কে� কত কষ্ট 
করে� কি�ছু নাা কি�ছু হাাতে� 
বয়ে� নি�য়ে� আসতে� যঁাঁ�রাা 
দে�খে�ছে�ন, তঁাঁ�রাাই এই 
আকর্ষষণীী শক্তি�র কথাা 
ভে�বে� অবাাক হয়ে�ছে�ন। 
ঘণ্টাাখাানে�ক বাাদে� যখন সে�বক মহাারাাজ বলতে�ন, 
‘‘মহাারাাজ, এবাার ওদে�র হাাত দে�খি�য়ে� দি�ন’’ অর্থাা�ৎ 
প্রণাামে�র সময় শে�ষ, তখন দুুপক্ষই অতি�কষ্টে� সে�-
ব্যযবস্থাা মে�নে� নি�তে�ন। আবাার কখনও মহাারাাজ 
করুুণস্বরে� একটুু বাাড়তি� সময়ে�র আর্জি�ি জাানাাতে�ন 
সে�বকদে�র কাাছে�। একবাার মহাারাাজ কাাশীীতে� 
আছে�ন অম্বি�কাাধাামে�। মে� মাাস, খুুব গরম। যে�-

ভক্তটি� মহাারাাজে�র কাাছে� ছি�লে�ন তঁাঁ�কে� সে�বকে�রাা 
নি�র্দে�েশ দি�য়ে�ছে�ন, দুুপুুরে� যে�ন মহাারাাজ শুয়ে� 
থাাকে�ন, নাা বে�র হন। ভক্তটি�র চো�োখ লে�গে� গে�ছে�, 
এমন সময় খুুট করে� আওয়াাজে� সতর্কক  হয়ে� দে�খে�ন 
মহাারাাজ উঠে� নিঃ�ঃশব্দে� ঘরে�র খি�লটি� খো�োলাার 
চে�ষ্টাা করছে�ন। ভক্তটি� সে�বকে�র নি�র্দে�েশ জাানাালে� 
মহাারাাজ বাাইরে� গরমে� অশ্বত্থগাাছে�র ছাায়াায় 
অপে�ক্ষমাাণ মাায়ে�দে�র দে�খি�য়ে� বলছে�ন, ‘‘ওদে�র ।47।
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দে�খে� তো�োমাার কষ্ট হচ্ছে�ে নাা?’’ তঁাঁ�র ভাালবাাসাারই 
জয় হল। সে�ই পড়ন্ত বে�লাাতে� মহাারাাজ বে�রি�য়ে�ছে�ন 
দে�খে� সকলে� আনন্দে�ে ছুুটে� এসে� ঘরে�র বাারাান্দাায় 
বসে� পড়লে�ন। এ-ভাালবাাসাার টাানে�র গভীীরতাা 
মাাপাার যন্ত্র আমাাদে�র নে�ই। শে�ষদি�কে� যখন 
ভক্তদে�র তঁাঁ�র কাাছে� বসাা বন্ধ হয়ে� গে�ল, তখন 
তি�নি� ভক্তবি�রহে�র বি�ষাাদ অনুুভব করতে�ন। 
মাা যে�মন সন্তাানকে� খাানি�ক নাা দে�খতে� পে�লে� 
অধীীর হন, মহাারাাজে�রও তখন সে�ইরকম অবস্থাা। 
সন্তাানদে�রও অনে�কদি�ন বাাদে� মাাকে� পে�লে� যে�মন 
হয়, তে�মন আনন্দে�ের প্রকাাশ ঘটত তঁাঁ�কে� পে�য়ে�। 

ঋতাানন্দজীী তঁাঁ�র স্মৃৃতি� থে�কে� একটি� ঘটনাার 
উল্লে�খ করে�ছে�ন। একজন ট্রাাস্টি� সন্ন্যাা�সীী এসে�ছে�ন 
ভি�ন্ন প্রদে�শ থে�কে� ট্রাাস্টি� মি�টিং�ং-এর জন্যয। সে�ই 
মি�টিং�ং-এ কয়ে�কজন সাাধুুকে� মঠে� নাা রাাখাার  
সি�দ্ধাান্ত নে�ওয়াা হল। দুুদি�ন বাাদে� সে�ই সন্ন্যাা�সীী 
ফি�রে� যাাওয়াার আগে� মহাারাাজকে� প্রণাাম করতে� 
এলে�ন।  মহাারাাজ বি�ষাাদমাাখাা গম্ভীীর গলাায় বলতে� 
থাাকলে�ন—‘‘আইনমতো�ো কাাউকে� আমরাা বাার 
করে� দি�তে� পাারি�, কি�ন্তু ভে�বে� দে�খাার সময় এসে�ছে� 
যে� কে�ন আমরাা তাাকে� ভাালবে�সে� ধরে� রাাখতে� 
পাারছি� নাা। কে�ন তাার ভাালটুুকুু কাাজে� লাাগাাতে� 
পাারছি� নাা। মাানুুষ তো�ো ভাালবে�সে�ই ঠাাকুুরে�র 
আশ্রয়ে� আসে�, তাাহলে� তাার সে�ই ভাালবাাসাাটুুকুু 
যাাতে� বজাায় থাাকে� তাা কে�ন করতে� পাারছি� নাা। 
আমরাা কে�উ কি� বুুকে� হাাত দি�য়ে� বলতে� পাারি� যে� 
আমাাদে�র কো�োনও দো�োষ নে�ই? জাানবে� সন্ন্যাা�সীী 
কে�উ হতে� পাারে� নাা, ঠাাকুুরই সন্ন্যাা�সীী করে� সঙ্ঘে�ে 
রাাখে�ন, তাাই সে� সঙ্ঘে�ে  থাাকতে� পাারে�।’’ উপস্থি�ত  
সাাধুুরাা সে�-বি�ষাাদভরাা আক্ষে�পে�র স্বরে� স্তব্ধ।  

কাারও চলে� যাাওয়াা তঁাঁ�কে� ভীীষণ ব্যযথি�ত করত। 
স্বাামীী চে�তনাানন্দজীী বলছে�ন, একবাার আমে�রি�কাা 

ফি�রে� যাাওয়াার প্লে�ন খুুব ভো�োরে�, তাাই আগে�র 
রাাতে� মহাারাাজকে� প্রণাাম করে� বললে�ন, ‘‘এটি� 
বি�দাায়ীী প্রণাাম, কাাল ফি�রে� যাাচ্ছি��।’’ শুনে�ই মহাারাাজ 
বললে�ন ‘‘কীীসে�র বি�দাায়! তুুমি� কো�োথাায় যাাবে�, 
আমাাদে�র কাাছে�ই তো�ো থাাকবে�। এখাানে� আসন 
আছে� যাাওন নে�ই।’’ সত্যি�িই তঁাঁ�র কাাছে� আসাা 
যে�ত এবংং সে� ‘আসন’ একবাার হলে� আগতে�র 
হৃদয়ে� তঁাঁ�র আসন পাাতাা হয়ে� যে�ত, সে�খাান 
থে�কে� কাারওরই ‘যাাওন’ সম্ভব ছি�ল নাা। এক সাাধুু 
গৃৃহবন্ধনে� আবদ্ধ হওয়াায় শ্রীমাা বলে�ছি�লে�ন—তুুমি� 
আমাার সন্তাান যে�মন ছি�লে� তে�মনই থাাকবে�, কি�ন্তু 
সন্ন্যাা�সি�সঙ্ঘে�ে তো�োমাার ঠাঁ�ঁই হবে� নাা। মাা ও সন্তাানে�র 
সে�দি�নে�র সে�ই অশ্রুুসজল বি�দাায় মাাতৃৃভাাবে�র এক 
নি�দর্শশন হয়ে� আছে�। ‘‘দণ্ডি�তে�র সাাথে� দণ্ডদাাতাা 
কঁাঁ�দে� যবে� সমাান আঘাাতে�/ সর্ববশ্রে�ষ্ঠ সে� বি�চাার।’’ 

বে�লুড় মঠে�র অতবড় প্রাান্তর লো�োকে� 
লো�োকাারণ্যয অথচ নীীরব। গভীীর বি�ষাাদে� আকাাশ 
বাাতাাস ছে�য়ে� আছে�। সাাধুুরাা নতমুুখ, ভক্তে�রাা 
অশ্রুুসজল চো�োখে� তাাদে�র প্রাাণে�র আশাাভরসাাকে� 
বি�দাায় জাানাাচ্ছে�ে। অগ্নি�তে� আহুত নশ্বর শরীীরে�র 
ধূূম উঁঁচুুতে� উঠে� বে�লুড় মঠে�র আকাাশে� পাাক খে�য়ে� 
গঙ্গাাবক্ষে� মি�লি�য়ে� যাাচ্ছে�ে। যে�-মাাতৃৃভাাবে�র স্বাাদ 
কি�ছু মাানুুষে�র চি�র আনন্দে�ের কাারণ হয়ে� উঠে�ছি�ল 
তাা যে�ন চরাাচরে� ব্যাা�প্ত হয়ে� পড়ছে�। মাাঝে� মাাঝে� 
আকাাশ থে�কে� বৃৃষ্টি� নে�মে� এসে� এ-ধরণীীর 
শো�োকাাশ্রুুতে� মি�শে� যাাচ্ছে�ে। তঁাঁ�র আনন্দময় মুুখটি�র 
হাাসি�, স্নে�হভরাা কণ্ঠস্বর ভক্তদে�র প্রাাণে�র গভীীর 
থে�কে� গভীীরে� প্রবে�শ করছে�। শ্রীশ্রীয়ে�র মন্দি��রে� 
বসে� ছি�লে�ন ভাাবাাতীীতাানন্দজীী, বি�জ্ঞাানাানন্দজীীর 
আশ্রি�ত। পাাশে�র শো�োকস্তব্ধ ভক্তটি�কে� ধরাাগলাায় 
বললে�ন, ‘‘আমি� আটজন প্রে�সি�ডে�ন্টকে� দে�খে�ছি�। 
কি�ন্তু এরকম দে�খি�নি�।’’                                                                ।48।


